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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সভাপতি, 
মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, 
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীবৃন্দ, 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।         
আসসালামু আলাইকুম। 

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের উপজেলা নেতৃবৃন্দের জাতীয় সম্মেলন ও ৩৭তম কাউন্সিল অধিবেশনে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

ডিপ্লোমা প্রকৌশীলগণ মাঠ পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন।  ‘‘গ্রাম বাংলায় প্রযুক্তি-গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি'' এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন অধিবেশনে আপনারা আগামী ২-৩ দিন বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবেন। এ ধরণের আলোচনার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। আমি এই সম্মেলনের আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ছোট্ট এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হলে আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। 

অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট বা স্থাপনা নির্মাণের ফলে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমি কমে যাচেছ। তাই এখনই আমাদের এ বিষয়ে জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরীর পাশাপাশি গ্রামগুলোকেও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষি জমি রক্ষার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। 
আমি বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা এজন্য জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 
আমরা সারাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম সারাদেশে প্রায় ১ হাজার ৮০০টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করে। 
সরকারি উদ্যোগে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২০৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এরফলে মধ্যম স্তরের দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি হচ্ছে। 
সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফ্ট চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য আরও ৩টিসহ মোট ২৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 
সরকার প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দক্ষ মানসম্পদ তৈরির জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। বিদেশে জনবল পাঠানোর পূর্বে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
আরও ৩০টি টিটিসি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। ঢাকায় টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা তথ্য প্রযুক্তিকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছি। 
ঘরে ঘরে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এসব বিষয় পড়ানোর জন্য ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
তথ্য প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তথ্য প্রযুক্তি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। 
আপানারা জানেন, বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ব্যর্থতার কারণে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইনফরমেশন হাইওয়েতে বিনা খরচে সংযোগ নেওয়ার সুযোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়। 
পরবর্তীতে আমরা প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ সংযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করি।   
ডিপ্লোমা প্রকৌলীবৃন্দ, 

আপনারা মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকেন। দেশের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কর্মকান্ডের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বাস্তবায়ন হয় আপনাদের মাধ্যমে। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ী, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানার নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব আপনাদের। 

এসব কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা নির্ভর করে আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর। জনগণের করের পয়সায় উন্নয়ন কাজের সঠিক বাস্তবায়ন যাতে হয়, সেটা নিশ্চিত করার আহবান জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে কোন ধরণের গাফিলতি সহ্য করা হবে না। 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় ৪ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। একটি ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। এসব প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে শুধু সচলই রাখিনি, আমরা গত কয়েক বছর ধরে প্রায় ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। 
চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। 

প্রবাসী আয়ের দিক থেকে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে এ খাতে আমরা প্রায় ১৩০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছি। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৫০ মার্কিন ডলার। গত সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। 

আমাদের কৃষি-বান্ধব নীতির কারণে দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।  দৈনিক প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে।  বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর। 
আমরা চলতি বছর মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন বই বিতরণ শুরু হবে। এবার ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হবে। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। 
আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর ইতোমধ্যে এক ডজনেরও বেশি বড় বড় সেতু নির্মাণ করেছি। যানজট নিরসনে ঢাকায় তিনটি ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণের কাজ চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ এগিয়ে চলছে। সড়ক পরিবহনের উপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর জন্য আমরা রেলপথের উন্নয়নে কাজ করছি। রেলপথ নামে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। 

প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যমত্ম এই মেট্টোরেলের নির্মাণ কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে। 
এছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বাস রেপিড ট্রানজিট স্থাপনের জন্য এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে আমরা পদ্মা সেতুও নির্মাণ করব, ইনশাআল্লাহ। 

ডিপ্লোমা প্রকৌলীবৃন্দ, 

আপনাদের কয়েকটি পেশাগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ২টি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি ২টি ইতোমধ্যে তাদের সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করেছে। এসব সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 
২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে চাই যে দেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা। যে দেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক দেশ - ডিজিটাল বাংলাদেশ। 

এ পথযাত্রায় আমি দেশবাসীর দো'য়া ও সহযোগিতা চাই। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
